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শ্রীষ্কন্ড ডন্তর শৈলেন্দ্রমাহন ম্বখোপাধ্যায় 


শ্রবুস্তা মাঁণমালা মুখোপাধ্যায় 


ধারা কা সার্থক কাব, আম যতৃটকু বুঝ, ঠারা একটা জগতকে 
পাঠকের অনুভবে সন্টারত করে দেন ! কাঁবর আত্মমমতায় গড়া সে জগৎ 
কখনো সাঙ্কোতক, রহস্যময়, কিংবা কখনো বিক্ষোভে বা যল্পণায় বিহবল। 
নিজের একান্ত ব্যান্তগত সেই সব অনুভবের বহুবর্ণরপ কবির নিজেরই আত্ম- 
রশ । আবার ব্যাপক অর্থে হয়ত সবারই । সে কবিতান্দর্পণে 'নজেকে 
পাক যাঁদ নতুন করে আঁবম্কার করেন, 'নাজেকে প্রাতাঁবাস্বত 
হতে দেখেন আবকল, যাঁদ সে প্রাতাবষ্বে একাকার হয়ে যান পাণ্ঠক, 
তবে পাঠকের লাভ ঘতটা কাঁবর সার্থকতা তার চেয়েও অনেক বেশখশ । তেমন 
সার্থকতার জন্য অবশ্য কাঁবকে অনেক আঁভজ্ঞতা, অনেক 'ববঙনের বাকমোড় 
ঘুরে যেতে হয় । 


সমরেশ এ রকম কাবাদর্পণ 'নমাণ করতে পেরেছে কিনা, অথবা এই 
কাঁবতাবলীতে কোথাও তার ভাবষ্যত সম্ভাবনার নিশ্চিত লক্ষণগৃলো 
লুকিয়ে রয়েছে কনা, সে বচারে আমার মত মানুষের কোন আধকার 
নেই। আম তার বন্ধু পাঠক, কর্মক্ষেত্রে ঘাঁনষ্ড সহযোগশ । সমরেশ 
কাঁবতা রচনায় যতটা মনোযোগন, যতটা আন্তারক, 'নজেকে বহুজনের কাছে 
প্রকাশে তার মনোযোগ ততটা তীব্র নয়, এ আমি জান । ফলে যে স্বল্প- 
সংখ্যক পাঠকের কাছে সমরেশ সঙ্কোচনুন্ত, আম তাদের একজন । এমান 
একজন পাঠক হিসেবে আম শুধয বলতে পার সমরেশের কিছু কিছু 
কাবতায় আমও আপ্লুত হয়েছি । মুগ্ধ হয়েছি । 


তবে কাব্য বচারে সবার রুচি এক নয়, শিজ্প সাহতোর সার্থকতার 
শীনীরখও সবার একরকম নয় সঙ্গত কারনেই । উপরন্থ কবিতার ভাষা শৈল 
চন্রক্প 'নরস্তর পাল্টাচ্ছে, ভয়ানক দ্রুত পাল্টাচ্ছে। তার সঙ্গে অনেক 


গ্বাঠকেরই সমতালে চলবার' ক্ষমতা নেই । হয়ত অনেক কাবিরও নই । 
বাংলা কাঁবষ্ভার ধারা উৎসাহ পাঠক এ তথ্য তাদের অজানা নয় ॥ 


আসলে খরল্োতা নদশর চেয়েও দ্রুত খাত পাল্টাচ্ছে আমাদের জটিল 
জশবন । ম্ল্যবোধের নানান 'বাচন্র ভাঙাগড়া চলছে আবরাম অপ্রাতিরোধ্য 
তেজে । যেমন একাদকে সমাজের "সঙ্গে ব্যান্তমানুষের অনাভপ্রেত 'বচ্ছন্বতা 
তৈরণ হচ্ছে, মানুষ ভ্রমশহ নর্বান্ধব নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে অর্থনোতিক পঙ্গুতায় 
আর অপ-সাংস্কাতিক পারবেশে ; অন্যাদকে তেমন অনেকেই তার প্রাতবাদে 
প্রাতরোধে নাজেকে ঢেলে সাজাচ্ছেন । ফলে কাঁবতাও একই সঙ্গে হতাশায় 
মাবাডাটিতে যেমন 'ক্রন্ট তেমান [বিক্ষোভে প্রাতবাদে প্রোসজ্কল হয়ে উঠেছে ! 
অজন্্ কাঁবতা লেখা হচ্ছে, হোক ; বহু গবাঁচত্র স্রোতের পরস্পর 'বরোধণ ঘার্ণিতে 
?বহবল মানুষের কাছে কাঁবতা আতত্মপ্রকাশের এক আনবাধ হাতিয়ার বৈ তো 
নয় । কাঁবতার 'বস্তত উদ্যানে একই সঙ্গে শতপুষ্প প্রস্ফুটিত হোক । 


সমরেশও এই ঘার্ণরি বাইরে নয়, তারই অন্তর্গত । তার কাঁবতাও এই 
শত পুম্পেরই একটি । সমরেশ একান্তে নির্জনে আন্তারক আবেগে 'নজ্ঠায় যে 
ক?বতাবলশ রচনা করেছে এতদন ধরে, সেসব আজ, তার সঙ্কোচ সত্বেও, 
পাঠকের দিকে প্রসাঁরত ॥। বহুজনের প্রশংসা-নন্দা, আন্তাঁরক আলোচনা- 
সমালোচনার ঘাত-প্রাতঘাতে আরও উদ্বল আভজ্ঞ হয়ে সমরেশ উল্ত্বলতর 
আরে! আরো কাঁবতা রচনা করুক, এই একান্ত ব্যান্তগত শুভেচ্ছা এখানে 
জানাবার সুযোগ পেয়ে আম আনান্দিত ॥ 


--সমীর রক্ষিত 
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চতর্থ পারখধ গে 


পাথিব স্পৃথিবী পেরিয়ে 


কে তুমি, আনবার আবিরোধে 
কালের চত্ররু/হেত 

চেলেছ আমাকে এক অভহ ।ন পর্ধানে 2 
নও তুম কোন ছন্দগশীতিকা 

যার "পরে লয়ের অঞ্জাঁল 1নয়ে 
লুটিয়ে গড়েছে সুরকণ্ঠ সম্হ ॥ 
নও তুমি ঠজত্্তাসা জাঁনি-- 
'বজ্ভ্ঞানের পার্থব চাগহদায় 

সায় না পাশয়া তোমায়, 

তুম শুধু চল অজ্ভ্ঞানে অবিজ্ঞানে 
জাননা কোথায় । 

জীবনের শেকড় হয়ত নেই গেঁথে 
তোমাতে, 

তবু খোজে জীবন তোমায় 
যেমন প্রসাঁরত তরাশাখা । 

তবে তুমি দি সেই আকাশ 
তাও নও জান, 

অসম গগনেরও আছে সশমান্ত 
নেই শধু তোমার । 

নও তুমি তৃষা মরনীচকা 

তুমি 'চরসত্য, 

ওরা ভুল, ফুল শুধু ক্ষাণকের 
শাশ্ধত হ্রাঁম, তুমি অমূল্য ॥ 


তুম নও অনুভূকত, 

কাম ক্রোধ মোহ লোভ 

লজ্জা ঘৃণা ভর়্াআর সকলের 
শুধু তোমার নয়-_ 

তবু তুমি আছ 

সকলের মাঁঝে সকল উদ্দে 

শুধু পাইনা তোমায় । 

তুমি নেই বাস্তবে 

তবু আছে বাজ্ঞব, তুমি আছ তাই- 
আজ তাই জশবনকুঞ্জে 
অন্বেষণে, 

জাননা তুমি কে, তুমি কী 
তুম কোথায়__ 

হয়ত তৃমি যুগযুগান্তের গার্িবতা 
কণবতা-_ 

পাঁরভাষা যার শুধূমান্র 
উপলান্ধর ভাষা & 


এক গোয়াল সময় 


চায়ের ধেশয়ায় আবছা 


একাট মুখ-_ 
1সগারেটের কুয়াস। 
বেক্চন করে 

তার কল্পনার ছায়া । 
কালধুগের ব্যস্ততা 
করতে হবে ভঙ্গ, 
সময় চার করে তাই 
এখন- 





সময় কাটাতে রত ॥ 


২৯১ 


শাক্ামিতেলেল গাড় পড়ভাক্স 


সবকিছু যেন গরামল- 

আলোর আকাশে 1বদুযুৎ 

অন্ধকান্সেতে ছায়া, 

মনে হম তাই নেই কোন মল । 
বাল্য স্বাধীন তায় 
ছটফট করে মন, 
শলনের বন্ধনে ইচ্ছে সব ম্বছে বাক্স 
থাকে শুধু বারণের বেন্টন ! 
যোৌবনে ষাঁদ জ্বলে 
প্রেমের মব্তড নেশা, 
স্পল্দনের লোহিত 'শরায় 
হতে হবে কমরতি- 5 
'সালনতহ্্জা উক্মা 
যখন মানে না বাধা প্রাতনক্ষার, 
তখন সান্ত্বনার হবে 
প্রলেপা অর্পণ- 
ঝড় যাঁদ শঠে বুকে 
উদ্দামের উড়ন্ত উচ্ছানসে-_-- 
বইতে হবে শান 
সমাজের শসতল স্ুনয়মে ॥ 

মধ্যবনসসে আসে মাঝাীরল মন্দ 

দ্যায়ত্বের দ্রাঘিমায় 

কতব্যের কাতরতায়্ 

ম্বছে বায অবাশম্ট ছল্দ ও 


৯ সহ 


চন্তাবৃদ্ধি বুদ্ধর তাগিদে বেসামাল 

অত'তঙ্বর্তমান সাথে ভাঁবষ্যৎ 

তবু হয় মেলাতে, 

হতে হয় এক 'নাবকার বিচারক ॥ 

বার্ধক্যে, অজানা আশঙ্কার অবৃঝ তশরে 

উধাও হয়ে যায় মন, 

দেহ শুধু থাকে পড়ে 

সম্পদ 'নয়ে শেষ শ্বাসের ; 

কাজের মাঝে হতে হয় অকাজের জঅঞ্জাল-_ 

বাচতে হয় বতমানে বাণ্তবে, 

অথচ অতনতৈর মাঝে থেকে যায় 

প্রকৃত জীবনস্পন্দন । 
তাই সকল আমল ছন্দে 
সকলের বাজে আজ, 
একসাথে এক হয়ে 
কণ্ঠের কাতর করণ ভ্রন্দন 


৬৩ 


আঅকছে থা মাকি 


৯১৪৪ 


কোন দন অনুভাীতিহনঈন 'নঃসঙ্গ নিমেষে 
জ্ঞন্ধ হাহাকার জাশুগ যাঁদ মনে 
মাত-ভ্ডামর সনে-_ 

তখন, 

দেখবে দ্বার্দনের দর্পসণে, 

দেশের দশের [দিশাহারা দংশনে 

শন্য সকল প্রাণ ; 
হয়ত, 

তমোগুনণের 'তাঁমিবর তিথির 


নেই কোন অবসান ॥ 


আমার জবনের প্রাতাকস্ব, 
সঞ্জীব সৃজনশান্তর স্ীষ্ট 
সৃজনী-__ 

সহজ সরল সরস হাসিতে 
আমার সাথে 

খেলায় হিল মন্ত। 

গাঁড়য়ে এল বকেল অলখে, 
সময় হল নতুন খেলার-__ 
দ্ধ খাবার, 

জ্বরাগ্রন্ছ এই জীর্ণ জগতে 
কচি ও কীচা মনটুকু, প্রাণটুকু 
বাচিয়ে রাখবার । 

ড্রাকানতো কোনাদন রান্নাঘরে 





তু 
গরম গোরস 

সাজালাম সোনামাণর সৃধাপাতরে, 
খু'জলাম চিনর কোৌটো, 

না পেয়ে চাইলাম আমার ছায়ার পানে 
লাল ট্ুকট্টকে ঠোটে দুষ্ট হাঁস-- 
হাত বাঁড়য়ে আমার চোখের মাঁণ 
দেখাল আমায়, 


ও 


গু 


কূলে ঝলসানো দেয়ালের তাকে 


এক কোণে, 


নূলাম চিনে 'চানর “অবস্থান । 
বললাম-_ 

আমি, এক অসহাক্প নিঃস্ব পিতা, 
অক্ষম চান মেশাতে 

তোর জীবন পানে, 

তুই নিজেই কেড়ে স্‌ চিনির কৌটো 
এই নির্মম নাখলে, 

আর যাঁদ পাঁরস্‌ তো দেখিয়ে দিস্‌ 
কোথায় আছে লুকিয়ে, 

তোর আমার জীবনধারার 
দ্লেহসৃধা ভরা 'চানর স্বর্গ ॥ 


অক্ষরে বিনাশ 


অন্তর আজ অসাড 

কোন অশরশরন আভশ্াপে, 
আনন্দের চাকা বুদ্ধ 
জোলকবাদ্যে শিহারত 

কদ্দমাক্ত পিচের তালির রান্তায় । 
পজার আকাশে, 

বিষণ কালো হায়ার বাঁরধারা 
প্রফুল্ল বাতাসে আনে [নিশ্চল্তার 
শীতল কম্পন ১ 


মনের প্যাণ্ডেলে লাগে ঝাঁটকান রেশ, 
১০ 

দ্র্গামাতার ভ্বস্কসম অটল 

ভধেবর মেঘমল্লার ॥ 


০ 


7শরাবাসের খসড়া 


বোবা আতনাদের মত, 

ঝাঁটকাঘাতে পোড়েরবাড়ার দুয়ার ভাঙার মত, 

অথবা গনশশথে প্যাচার কণ্ঠসম-__ 

রানত্রর শেষ প্রহরে দিল দেখা 

__সেই মৃখ । 

স্মাতি-গহবরে হন্তচালনা, 

হৃদাঁপগ্ডের তালে তাল রেখে সন্ধান 

কোন চেনা বা অচেনা ছাঁবর-_ 

সব দ্াড়ায় অবোধ জটিলতায় ॥ 

পরাতন সোপানের পথ বেয়ে 

নেমে যেতে লাগে ভয়, 

যায় যাঁদ ভেঙ্গে__ 

পৃাঁথবনর আঁনশ্চয়তার বাতাসে, 

নিশ্চয় সে ঘটনার কাঠামোতে 

আজ বিবর্ণ উল্ুবন । 
রন্তের নোনা স্বাদের অনুভূতি 
কোন এক কুথাসার ঘ্রাণে 
আজ ভামসে- 
এক আহত জন্তুর মত তাই 
তার 'বকৃত রেখাপ্‌্ণ মুখ, 
এবং বিভষিকার শিহরণ ॥ 
প্রাতশোধ কি ভয়ংকর, 
মানবতার চন্দ্রকলজ্কের রুপকে 
স্লেহ মায়া মমতার বন্ধনম্নীর্ততে, 


সকল, বাধাহীন-_ 
জানেগা সে থামতে, চায় নাএসে জানতে 


' বুঝেও বোঝেনা তার 'নশ্চয়তার 
আঁনবার্ধতা | 


সোদন ছিল কালো মেক্ঘ 

আষাটের নাভশ্বাসে হশাপাঁনর রেশ, 

জোয়ারের গন্তশর ঘোষণার সাথে 

ছিল আকাশচেরা বদাৎ___ 

প্রকাতিতে নয়, হবদয়ে । 

উচু সৌধসমূৃহের সুন্দরবনে 

হায়েনার পদক্ষেপ শুনোছিল 

রাস্তার কয়েকটি সরল বাতি । 

জাগ্রত পেশঈসমহের সমন্বয়ে 

আলক্রোশের 'ঈনদেশনায়, 

দাড়ায় এসে সে কপাণ হাতে 

এক বৈভব-পালশ্ক ধারে ৷ 

কারখানার 'দ্বধধাহনীন যল্তের মত 

নেমে আসে কপাণ 

রক্তমাংসের কায়ার "পর, 

রক্সরাগে কালো রাত হয় আরো কালো । 
চমক ভাঙে প্রুহরশীর ভাকে_ 
লোৌহযুস্ত পাদৃকার ধবান-সাবধান 
মেলে ধরে তার আ'খপট 
সশীমত খাঁচার অসশঈম অন্ধকারে-__ 
যেথায় লুপ্ত 
কারণ কাণহনশর অতীত বর্তমান । 


৯৫ 


ন্‌ 


অন্য সব ঘটনার আবর্জনা ফেলে 


সৈ রত 
শুধু এক্কটি অটু৮ সত্য 


যাকে পারোন মৃছে দিতে সময়ের প্রলেপ, 
যাকে, করেছে জীবন্ত এই কারাবাস, 

অর্থহীন যার কাছে ক্ষমা অনুশোচনা, 
অকস্মাৎ হয় যার উদয় কারাকক্ষে 

অথবা নিষ্ঠুর লুকোচুরিতে গরাদের পশ্চাতে, 
_-সেই ম্বখ, 

যার দেহের গন্ধ লেগে আছে আজও 

তার হাতের চেটোতে ॥ 


স্বগাক্ষপি গরীয়সী 


এক অন্তঃসত্ত্বা নারপর পেটের "পরে 
কান পেতে শুনলা: 

একটি জন্মের স্পন্দন, 

একাঁট জননশর জন্মের গুঞ্জন, 
রন্তনের বিবর্তনে 

আজও অহেতুক মবখারত 

রমণনর রোমাণ্9। 

জল্ম হবে 

শুধু এক জনমের জনা, 

জননী দেবে জীবের জশীবন-_ 
হাড় মাংস রক্তে ভরা 

সমাজ সংস্কারের লালন পালন । 
তবু, 

আনন জানে কি মানে না 

সে যে 'দতে অক্ষম 

সন্তানের সন্তার সণ্তার-- 

মনের মাপকাঠর মর্নর মূ 
গঠন হয় ভিন্ন ভাস্কধশালায় ॥ 


২১ 


হলুদ রোধের স্বতুযু 


সস 


সাগাঁরকায় 'দ্বিপ্রহর বালুকাতটে 
উত্তপ্ত শামুক সমূহের মেলা, 

খেলা শুধু ঢেউ 'ভাঙার-_ 

শিখাহঠন আগ্রআভায় চণ্চল র্ীধর, 
ঝিলামল ?ঝনুকের ঝাউবনে 
অন্বেষণে 

উল্মন্ত দশাহারা অন্তর | 

অবশেষে জীবন সৈকতে 

1নশচল ?নখিল, 

ফোনল আহবান মরীচিকা-__ 

তবু তার মাঝে ছুটে আসে যেন 

স্বর্গ থেকে স্বর্শপরশ রূপে সবোপার, 
একাটি জোনাকি 

একরাশ জ্যোতয্া-_ 

সাথে 'নয়ে আবেগের কালবৈশাখন 
অনুভাীতর একুল ওকুল দৃকৃল 
অকুলে যায় ভেসে-__ 

সাগর রয় সাক্ষ, বালুকারাশি দর্শক, 
সরমে মরে এক. ঝাক রোদ 

পশ্চিম অন্তাচলে ॥ 


আলে& আঅশধারের গন্ধ 


চারতলার চেয়েও উপ্চুতে 
চিলেকোঠার চালায় 

আলেয়ার আলো আকাশ-প্রদশপ-_ 
হটে এসেছে মোক্ষলাভের মোহে, 
ঘরে রয়েছে 

জাগাঁতক জাগৃতির 'জঘাংসায় 

কিছু কোটি কীটগোম্ঠীর কুয়াসা । 
একতলার এলাকার একাঁদকে 
আধারের আঙ্গনায়, 

ঘুমন্ত ঘরের 

একাকঈ একক একাংশে 

লেখাপড়ার পাটাতনে আত্মার বাতি- 
বিস্তৃত বইএর বিশদ বিবরণের বুকে 
পড়ে রয়েছে, 

আভার আচলে আস্ফালনে আকুল 
একাঁটি পাখনা ভাঙা পঙ্গু পতঙ্গ ॥ 


২৩ 


২৪ 


সাইকেলে চলেছিলাম কাচা রাস্তায়, 
দুধারে সবুজের "পরে 

সবুজ গাছের ছায়ার লুকোচুগর- 
দৃজ্টর আকাশে ধূসর বর্ণ 
আকা-বাক। পথ, 

পেছল ধুলোতে পায়ের পেশী 
চাকা ঘোরাতে রত ॥ 

হঠাৎ পায়েব ছন্দ গেল কেটে, 
এাঁগয়ে গেল দ্বাটি চাকা 

[কছুদূর-- 

তারপর, গেল থেমে, 

নেনুম দোখ শেকল ছিড়ে গেছে, 
থমকে দাঁড়য়ে গেছে 

সবাঁকছু । 

ছুটলাম ছন্বছাড়ার ছন্দে 

এীদক খাদক দকাঁবাঁদক দশাহারয়ে- 
একট নতুন শেকল, 

একাট ভিক্ষা জঈীবনগ'তি সচল রাখার, 
[কন পেলাম না। 

তবৃ মানলাম নাহার, 

এুঁজলাম-_ 

কত দশ পল দন যেন বনে গেল, 


ফিরলাম অবশেষে 

সুদূর হাটের দোকান থেকে, 

হাতে নতুন শেকল চকচকে-_ 

িকাঁচক করছে তখন, কালো তেলের অশ্রমাখা 
পুরোনো ছেঁড়া শেকল 

নতুন শেকল লাগাতে গিয়ে 

দেখলাম-_ 

গোটা সাইকেলটায় মরচে ধরে গেছে ॥ 


এক চামচে চন্নক 


স্ম্৬ 


জাননা কখন ঘুম ভেঙে গেছে 
মাঝরাতে, 

দ্রটি চোখ যেন আধারের আকাশ, 
কোনও আলোর রেখা নেই, 

নেই বাতাস, 

পাখা বন্ধ, ভ্তব্ধ অন্ধকার, 

শব্দ শুধু ানশ্বাস্র-_ 

ঘামে ভেজা কণ্ঠতল, 

কণ্চস্বর ভিজে ওঠে কান্নায় । 
হাত-পাখার আশায় 

কালো কুয়াসায় সন্ধানে নিমগ্র 
আ'ম-_ 

হলাম হতবাক হঠাৎ হোচটে, 
ঠনমেষের তরে 

দিলাম ধরা ধরণীতে, 

ধরলাম আকড়ে নশচের কালচে মাটি-_ 
দেখলাম, 

দুহাতে আমার আলোর ঝরনা 
জ্যোতা__ 

কখন চুপিসারে আভসারে 
এসেছে 

খোলা জানালার পথ ধরে, 

হাত ধরে 'নয়ে যেতে, বন্ধ ঘরের বাইরে 
আমারে ॥ 


সময় ফুরিয়ে গেছে 


কলম, থামছ না কেন তু।ম 
বোধশান্ত নেই কি তোমার কালর .মগজে 
আজই ষে ছুটির সূ্যান্ড । 

হও না কেন ক্ষান্ত, 

কাগজে আজেবাজের 'হাজাবাজতে 

আজও কেন দাও ঢেলে 

ক্ষণস্হায়শ ঘতস্ব অর্থহশীন কথা £ 

ছুটি শুধু আনন্দের আতশবাঁজ 

ক্ষণকালের 'স্ীতিতে উস্তোছিল অনেক উচ্ুতে, 
সে নেমেছে আজ 

শান্ত বষাদের সমুদ্র সমতলে । 

পুরোনো পথে আনাগোনা, 

নতুন নাখলের চেনাশোনা, 

সব মুছে গিয়ে রয়েছে আজ কালচে বর্ণ-_ 
তার 'পর স্পন্ট হবে কি তোমার 

কালো কালর কতক কাঁ'পত কাহনশ-রেখা 2 


১০ 


বাঁধা ছকের ছোবলে 


আর কোন কিছু নয়-__ 

, অকাজ সরস্‌ ফেলে 'দয়ে 
সকল প্রশ্ন কেন, কি, কোথায় 
উধাও হয়ে যাক্‌ 
শুধু কর্মের যল্তে স্বৃত্যুতে । 
জীবনের সকল অনুভূত তুচ্ছ হয়ে 
কঙ্কাল হয়ে থাকুক পড়ে 
এক প্রাগোতিহাসক প্রন্তরের 
শেওলা কবরে । 
সত্য মিথ্যা কুহে'লিকার চাতুরণ 
টানতে যেন না পাড়ে 
এক অপার্থব মনকে 
সৃদূরের 'নিম্ফল চেতনায় । 
শুধু কাজ-_ 
1নবাক কন্ঠে কঠিন হৃদয়ে 
স্থর নেত্রে চগ্ডাল চিত্তে 
শুধু করে যেতে হবে 
চন্তার না রেখে স্থান_ 
শুধু চেতনা শুধু প্রেরণা 
শুধু উদ্দাম শুধু উচ্ছলতা 
শুধু বিপ্লব শুধু ভৈরব 
শুধু গরম শুধু ৮পম, 
করে যেতে হবে-__ 
তারপর, 
যা হয়েছে তা থাকুক পড়ে 
যা হবার তা হবে ॥ 


কলিযুঙো বূপদর্শন 


সুন্দরশ-_ 

মাথার চুল তোমার কালো 

ফুটো ড্রাম থেকে গাঁড়য়ে আসা 
আলকাতরার মত, 

যেন কোন মলের চিমাঁনর 

কালো ধোয়া 

নয়তো ?শরোদেশে ঢালা 

ব্যাক জাপান্-_ 

পাকিয়ে করেছ যাকে টাট্র ঘোড়ার লেজ । 
মুখশ্রশ তোমার নিয়ন লাইট, 

দেয়ালের হোয়াইট্‌ ওয়াশ হয় ভয়ে, , 
রাগে হলুদ ডিস্টেম্পার__ 

অনুরাগে হয় লাল ভেল্ভেটের বালিশ । 
প্লেগবাহণী ইতদবরের পুচ্ছসম ভুরু তোমার, 
স্হিত যার 'নচে ক্যাডলাকের হেডলাইটতুল্য 
ফস্ফরাস্পূর্ণ লেন্সের চোখ । 

নাপকা তোমার স্টেন্লেস্‌ স্টীলের ছুরা, 
ওত্ঠাধরে সাম্যবাদের নিশানা 

লেগে আছে লাল প্যাস্টেলের কৃপায় 
ম্যাকীলন্সএর হাসতে জাগে 

ক্যামেরার ক্ল্যাশ বান্থএর ঝলক । 

গ্রগবা তোমার মস্ণ সর ভ্তন্ত, 

ন্রেনের মত বাঁকিয়ে 

গনক্ষেপ কর এক্সরে দৃষ্টি । 


০০ 


৩০ 


যমজ ফুঁজিয়ামাসম 

প্লাস্টক্‌ পণনপয়োধির কাপে আবেগে 
গাড়ীর স্পীভোর্মশটারের" কাটার মত, 
তবু__ 

শাড়শর অশচন্ধা কসে টানা 

উচ্চ টেন্সনে । 

মাংসল বাহু তোমার রশঈইনফোস্ি: 
ক্যালাসয়ামের হাড়ে 

হাতে হাল্ষা সেলুলয়েডের বৃত্তাকার অলঙ্কার ৷ 
স্টারাফশ পানিপন্রে দোলে 

ভ্যানিটি ব্যাগের পেগুলাম-__ 
হুলাহুপের আশশর্ববাদে কটি-নিতস্বে 
হািলউড আভনেত্শর মাপ, 

যেন ভূমিস্থম্টির ফোল্ড্‌ মাউণ্টেন্‌ ; 
তাই- 

নকল 'সন্ষে মোড়া বাক 'নয়াংশে 
1হচ-ককের সাস্পেন্স গভশর ॥ 


উত্তর মেঘ 


এক নন্তব্ধ 'নশ্বাসে কালের সম্পদ বক্ষে 
কোন এক চাহাঁনর আশা-- 
করাতের তশক্ষ শব্দ শ্রাতর কক্ষে, 
কবরঈর কুহক কুয়াসা । 

স্বণালসম স্ান্ট মাধুরী আননে, 

ভাঁবতব্য কাণলন্দশর 'নশা-_ 

একাকনঈ নয়ন আরবের সুরা, 

কেশলতা নৃত্যরতা রাতর ভ্রুন্দনে ॥ 


৩৯, 


ঙগস্াতেল প্রায় শ্চিক্তে 


নীরব ভ্রুন্দনে"নিভৃত ধনাঁখলে 
স্মতি শুধু ডাকে 

হতাশার হাত্ছান হয়ে, 

তবু থাঁক 

নঝুমতার নশ্নম নেশায় ॥ 
বাকৃহারা [দিশাহারা 

তনু আছে ওক্ঠাধর 

আছে অপলক আঁখি, 
প্রাণহারা সর্বহারা 

তবু আছে সব, 

নেই শুধু মল্য 

অথ নেই কোন, 

মনে হয় তাই সবটুকুই ফাঁক । 
তুম আজ ইতিহাস 

শুধু সময়ের শেকলে বাধা 
চরপ্পুরাতন চেনা-অচেনার মাঝে 
এখনও এক 

ধূমকেতুর ধুলাময় ধাধা । 
ছলে 'নরুত্তর সকল প্রশ্নে 
যেথায় থাকো আজ 

জেনে রেখো, 

বন্ডবের বর্বরতার বুকে 

আছে আজও-__- 

তোমার তবে তৈরশ 

আমাদের মিলন মণ্ডপ & 


কিছুক্ষহণর অনুষ্ষ্ 


সে ছিল এক নেশ।র স্বপন 
নয়তো কোন পেয়ালা, 
জখবনরসের বাসর হতে 

এক হাঁরয়ে যাওয়া মালা । 
[বদৃাৎসম নৃত্যদোলায়, 

বাভোর স্বপ্নে নবীন পাতায় 
ছিল সে ল্লিগ্ধ আকাশ 

তাই 

ভেসোছিল মন মেঘের ভেলায় ॥ 
এসেছিল সে ধূমকেতু রূপে 
মনযমুনার রাঁঙন দ্বীপে-- 
আম পাঁরান বোঝাতে তাকে 
ছবির 'পরে ছাঁব একে ; 

তাই 'নর্বাঁসত বনের বুকে 
াফরেছিল সে--ধশরে, 

কোন কিন নিশার আভিশাপে 1 


অমিলের মিতা্‌ঙ্তি 


৩5৪ 


তোমার রঙের তালতে ঝরে 
আমন্তরণের আভা- 

তবু তুম ভিন্ন, 

তোমার ছাঁবর পাশে রাখ আম তাই 
'নজের প্রাতিচ্ছাব-_ 

এতো মিলবে না কোন "দন, 

তোমার মনের স্ম্ রেখাচত্তে 

ভরবে না কোন দন 

আম জান-__- 

আমার দেহমনের অনুরাগের বরন । 


তোমার নম রেখা থাক পড়ে 


সৌরভের অজ্কনপত্র রুপে 
সবুজ প্রান্তর তোমার নাইবা হল মলিন 
আমার বাস্তববাদন রান্ডার ধুলোতে ॥ 


জাড়া নেই 


তুলি থেমে গেছে, 


কচু রেখা, কিছু রঙ, ৪ 
স্বপ্ন-কজ্পনার দর্পণশ__ একটি ছবি, 
একটি বাড়শর প্রঃতচ্ছাঁব, 
প্রাতিশ্রততীত একটি বাসার 
ভালবাসার,___ 


তবু তুল থেমে আছে, 


কেঁপে উঠোছিল 

এইতো কিছুক্ষণ আছো, 

যখন, 

ঝাপসা হয়েছিল রেখা ও রঙের 
আ'লঙ্গন, 

কুয়াসা মুছে গোল হঠাৎ, 


তুলির রঙ শুকিয়ে গেছে, 


দ্বাম্টব্ আকাশ থেকে খস গেছে 
[কচু জল, 

শুধু ভিজে উঠেছে 

কাগজের ওপর 'দকে আকা, 

শুকনো নীল রঙের একমুঠো আকাশ ॥ 


৩৫ 


€ 


সপ্পক্ষার ক্ষ ক্সেখায় 


৩৬ 


জীবনের তামসা নশায় 
কালের কুয়াসায় ক্লান্ত 

অন্তরের রহীধর, 

রুক্ষ কবচে বদ্ধ মন 

গদ্যের গারমায় 1 

চস্তার শাখাম্বগ উন্মত্ত 

বন্য বিনোদনের বাঁঞজ্কম বেগে, 
শুধুমান্র কায়া কম্পিত 

1স্ছাতর নেশায় । 

বক্ষপট 'পিঞ্জরে 

অশান্ত অনুভূতির আল 
আস্ফালনে আকুল 

অজানা আনন্দের আশায়-__ 
শুধু আসবে কবে, 

সে আসবে যবে 

হয়ত হবে শান্ত তখন, 
নয়তো স্পন্দনের ভ্রন্দনে মশে 
নয়ন চন্দনে, 

ব্যাকুলিত হবে আশায় ভাষায় 
উদভ্রান্ত এক জঈবনোচ্ছাসে ॥ 


দে যেঞ্মরীচিক। 


জশীবনমরুর প্রান্তে ভাসে আজ 

এক মরসচিকা-- 

প্রেম নামে খ্যাত সে মানব সমাজে । 
তবু এই ভাল, 

শূন্যতার অলসতায় স্ছশিত হয় না গাঁত 
বানাঝন ধরে না পায়ে 

নামে না অর্থহশন নীরবতা বক্ষপটে । 
না পাওয়ার অকারণ 'নিরাশায় 

দগ্ধ হয় না কপালের শিরা, 

অনন্ত অজান্তের অসঈমে 

ছুটে চলোছ আম আজ-_ 

জান সব ব্যথতা 

তবু, 

সে যে মরীচকা-_ 

টেনে নিয়ে চলে, 

কর্তব্যের জালে বেধে 

চালিত করে জীীবনযল্প, 

তাই বেম্টন করে আজ আমারে 

এক একানিষ্ঠ 'নম্চুর অনুরাগ ॥ 


০০ 


তৃষিত ভিমিবে 


অসংঘত যাঁদ করে মোরে 
এই অন্ধকার-__ 

চাইব তোমারে 

বারে বারে 

এই নাীশশথের গভশর তাঁমিরে । 
এখানে না রেখে বন্ধন, 

না রেখে গোপন কোন 
ব্যাথার কথা 

অথবা কথার ব্যথা, 

অশাধারে করে উন্মুস্ত দুজনের 
অন্তরদুয়ার__ 

দেখব আমরা 

প্রাতিফ'লত প্রঃতাবস্ব 
আমাদের মাদকতার 
পরস্পরের পেয়ালায়, 

জানব দৃুজনায় 

তৃপ্ত হব-_ 

যোৌবনসুরার চরম নেশায় ॥ 


৩৮ 


আবেশের পরিবেশে 


কুয়াসায় কুহাকনী রাতে আজ-- 
আঁনমেষ অশীখপট, 

মেলে মরম মাঝে, 

চন্তাগুচ্ছ সাঁরয়ে সরমে, 
অনুভূতির চরমে 

করেছি আমাকে 

তোমার তরশর মাঝি । 

উন্মুন্ত খেয়ালের না রেখে হিসেব 
ঢাক না হৃদয়সপন্দন, 

বাঁক সব যাঁদ হয় ফাঁক-_ 
রাখ তবু বিশ্বাস 

ণনশ্বাসের 'নাবড় নিকুজে, 
ভালবাসা 

রয়েছে ঘিরে আমারে 

মছয়ার মনোহারিণ মাদকতার 
সৌরভসম ॥ 


৩৯ 


শিলার বিপাশ। 


তুম £মতা-___ 

শুধু তাই নও 

আরো কিছু 'নশ্চ়্ 

তুম সুিমিতা ॥ 

তবু আরো কিছু হতে পারো 

স্পন্দনের আকাশে মেলে 

তাষত চাহনব 

আবেশের ভানা । 

দিতে যদ চাও আরো কিছু 

কোন কছু- 

অন্ঞর উজার করে দিও 

না রেখে গোপন কনে একটিও কণা, 

কিন্তু, 

না শদতে চাও যাঁদ কিছু, 

শদও না এতটুকু, কোনাক ছু 

শ্ন্যতায করুক টলমল 

আমার মায়াভরা পাল । 
শ্েতে ষাঁদ চাও আরো কভু, 
বুদ্ধম্থাসে গ্রজ্ঞত 
সংগ্রামের সানাবে 
আগম-__ 
শবষ করব অমো 
শবন্মভরা 
জশ্গাতেল যান্ত্রিক বন্ধন । 


আরো কিছু যাঁদ চান্ড 
কাছে বোসো-_ 
একবার অনন্তকাল ধরে 
জীবনের সুরে, 
গভনর তামিরে 
বাবজনে কৃূজনে নিকটে এসে 
হব আমরা আমাদের কাছে 
আরো কিন । 

আরো কু ছন্দ যাঁদ চাও 

এসো সাল্নধানে, 

1মালত স্পন্দনের বেতালের তালে 

ভেসে যাবে আমাদের 

অন্তরগণীত । 

চাও যাঁদ আরো কিছু আনন্দ 

ছুটে চল তবে 

জশবনের পথে পথে, সাথে সাথে 

তুচ্ছ দুঃখ সমূহ করে অবজ্ঞা _ 

শুধু করো অনুভব 

মৃত স্পর্শের উতরোল শিহরন । 

হয়ত চাইবে আরো কিছু হাঁস, 

দিতে রাজী-_ 

রহস্যের রাঁসক রসনায় 

প্রবন্ধ করব আমরা 

প্রাণের অট্ুহাস । 
ভাগ্ত সন্ধানে 
আরো কিছু মাধুরী 
চাও যাঁদ_- 


এসো, দেহ মনে 
একাকী একক সংগোপ্রনে 
' রচনা হোক যৌবনের, 
মাতাল মান্দর, 
যেখানে প্রেমের পুজোর নেই কোন 
1হসেব [নিকেশ । 
[বশ্বাস যাঁদ চাও আরো কিছু 
এই আঁবশ্বাস্য পৃথিবশর বুকে, 
তাও দেব তোমায় 
স্বৃদ্ট করে 
একানম্ভতার দুঃসাহসিক শ্ন্ত 
অন্তরে, অশান্ত অনুভূতির 
সাগর তটে । 
তবু যাঁদ না মেটে তৃষ্ণা 
বুঝে নিও, 
এ যে প্রেমের পিয়াস 
এতো নয় মেটবার-_ 
তখনও চাইব আম এইটুকু, 
তুম যেন চেয়ে যাও আরো কু 
আমার কাছে 
[চরকাল ধরে-_ 
দতে যাঁদ হয় রন্ত য়ে 
তাই দেব, তবু দেব-_দিয়ে যাব 
তারপর ছুটি নেব ॥ 


৪৭ 


আবেগের আক্রমণে 


গদাময় মনের গিলে 
পগ্মপাতা শিহরণের পদ্যছন্দ 
তুলেছে হিল্লোল, 

এক ঝশক বলাকার মত । 
ব্যঘাতে আঘাতে ক্ষিপ্ত চিস্তাগৃচ্ছ 
চণ্চলা হাঁরণশর মত 

পালিয়ে বেড়ায় কাজের বনে, 
ম্বান্ত পেতে চায় 

লুকিয়ে মুখ সরল মনে-_ 
তবু বেন্টিত দেহখা'ন, 
শিকার আবেগের জালে 
জ্বালাতনে স্বলে যায় ॥ 


৪৩ 


এক ঝাকু হঙাশ। 


৪5 


মাকালসম জশবনের কবলে 

তর্কের কষ ভেসে যায়, 

নোনা স্বাদের ধ্বিরস হাওয়ায় 

থেমে যায় তার তরণ পাল গুটিয়ে । 
নকুঞ্জের নাভিশ্বাসে এক অস্থান্তর বাস, 
নয় রজনশগন্ধা, তবু রম্তপ্লাশ 

ফ্রটেছে কালের রম্তালোকে, 

পথের রাঁন্তম রেখা হয় না তবু 'নাশ্চহ 
কণ্টকাঁবদ্ধ পদতলের তরে-_ 

সে যে এক অক্রান্ত পাথকের ॥ 

কোন ননরব মনের শিবিরে, 

নেকড়ের মত আসে 'তমিরে 

ধীর পদক্ষেপে 

নরাশার অর্থহনন আন্রমণ 

সংগোপনে । 

'ববর্ণ ধুলোর পায়ের চহে 

ক্ষাণকের গবরাতি থাকে না আর, 

শৃধূ তৃষ্ণার্ত চাহদা তার 

1বষণ গবষাদের ॥ 


শুন্যাতার স্বাদ ক্িতো। 


অনুভূতি কার সোপানে 
পথের রান্তম ধুলোতে 
আবৃত--_ 

শুধু বেদনার নিনাদ । 
“শখরে আজ মনের 
শ্বেতপদা, 

তাই কালো জল থাক পড়ে 
নশচুতে 





শৃধু ভব্ধবন্ধ আতনাদ ॥ 


৪৬ 


ফুসফুদের ফানুস 


৪৬ 


রস্তপ্লাত একাকণ কলগ্ক 

জাঁবনের মেঘদৃর্ত হয়ে ভাসে 

কোন এক গোপন পিপাসার আর্তনাদে 
শেষ রসটুকু পেয়ালার কোণে 

পড়ে পাকে অবিচল, 

বাক মর্মরধবাঁন থাকে 

আলোর আবছা প্রাতাঁবষ্ব কুয়াসায় । 
আনন্দের কেয়া ডাকে হাতছানি 'দয়ে 


[চরপুরাতন কেশর রাগে, 
মনের বাম্পাচ্ছল্ন ঝোপের মাঝে 


“উশীক-ঝশীক দেয় এক সর্পমুণ্ড । 


ঝড়ের চণ্চলতায় অন্তরের শাখা-প্রশাখা 
ওঠে দ্বলে__ 

নিশ্বাসের 'নন্তন্ধ ধবানর বাবধানে 
ব্যাঘাত হানে তাই 

এক গ্রাস গোঙানর শব্দ ॥ 


এক ঝুড়ি বিষাদ 


লাগ্রামের টানে 

উদ্দীপনার অশ্ব যায় থেমে ; 
প্রেমের পেয়ালায় 

চুমুকের চুম্বন আকতে গিয়ে 

লাগে 'বষম । 

পৌর,ষ পরশ পাথরের সংঘাতে 
হয় চর্ণ-বিচুর্ণ ; 

রক্তকরবশী চোখের দৃঁন্টতে নামে 
গোধূলির ধুসর বর্ণ । 

এক রুদ্ধ নিশ্বাসের চাপা নেশায় 
1নজাঁব অন্তরস্থল ; 

কোন এক দংশনের জ্বালা 
উজান-গঙ্গা-সম 

বয়ে যায় শিরা উপাশরায় । 
চোখের পাতা নামতে গিয়ে 

হয় অর্থানমনীলত ; 
1বরহ-অরণ্যের ঝঝিপোকার ডাক, 
প্রেতের অস্ছিপঞ্জরের বাহুবন্ধনসম 
বেষ্টন করে 

ললাটের অন্তরস্থ চিন্তাগুচ্ছ । 
অবশতার ভাষা, বান্ততার অভাবে, 
বাহর্ন্টকে 

অন্তরদর্শনে আনে টেনে । 


খু 2 


মৃম্য্রি প্রতি ঝরে না £কানাদন - 
এক 'বন্দ্র মমতা, 

তথাপি প্রত্যহ শ্রহ্যন্ষেব সবৃক্দ "পে 
আরোপ হয় 

মুক্তাসম িশশরকণা । 

তাই 

বিবেকের ঠনরেট পাথরে 

ব্যর্থতার কাগ্কম্লা দগ়ে লেখা 
বাক কয়েকটি কথা ॥ 


অগ্রদূত 


গাছের পাতা নড়ে উল, 
যদও কালবৈশাখশীর কালা 
এখনও বহুদূরে, 
বিদূযুতের চমকে 
শালিক পাখাটা নশড় হারা হয়ে 
ডানা মেলে গেছে-_ 

বই এর পাতা উল্টে গেল, 
জাননা কখন অলখে 
জানালা 'দয়ে গড়িয়ে এসেছে 
এক ঝড় বাতাস, 
আকাশটা যেন আরো পিছিয়ে গেছে 
এ কাঁলমার আড়ালে--_ 

চোশের পাতা নেমে এল, 
ঘরের এক কোণে 
মাটির প্রদশীপটা নভে গেছে, 
ভেডে গেছে, 
রয়ে গেছে শুধু আধারের আঁলঙ্গন, 
যাঁদও কালবৈশাখনর কালো 
এখনও বহুদৃরে ॥ 


জীবনের ক্লান্ত লীমাযস 


জীবনের ক্লান্ত সীমায়, 

কত অজান্ণ কথায় গাঁথা, 

কত অশ্রু, কত আনন্দ চেতনা, 
কত বভোর স্বপ্র, অসহ্য দুঃস্থ, 
অতশত-নদের ব্যানুল ম্োতে 

জয় পন্াজয়ের হালিত ভাগা খেয়া 
এসে দাড়ায় ॥ 

জশীবন-রান্ডায় 

আলতো ভাবে আলতা 'ছণিয়ে 
ক্রেদ-ক্েশ-শ্ন্য পথের দাবশ 
জাশনয়ে এসেছে তার 

ক্রান্তপূর্ণ অক্লান্ত গাঁতি । 

কন আজ-_ 

বশত ইতিহাসের অবশিল্ট স্বরুপ 
আছে শন্যতা । 

গবরন্ত বাস্মত গববেকের বক্তৃতা 
জনমানবপণ্ণ শহরে 

শ্ক্দধতা আনে, 

ণনঃভ্ঞব্ধ শাক্তর প্রাণে আনে 
অবসাদের এবং 

শব্ষাদের 'বষল্ £বপ্পবশ 'বড়ম্বনা ॥ 


চক 


অসীম অকুল অপার. 

বরহ্ধাণ্ডের এক কোনে, বহুমুখী 
প্রাতফালত, প্রচ্থ্িত, প্রাতভার্গণ 
হরকের মত "স্থিত 

একখগ্ড কদাকান্ব কাদার পিগ্ু'। 
দিনরাত, প্রাতঃ সন্ধ্যা, 

জন্ম স্বৃত্যু, বাল্য যৌবনসম 
অসমাপ্তর অবাক অসহ্য ধারা 
বয়ে বায় । 

এ শুধু মনে হয় মান্র_- 

কিনতু, ও 
ভরে ওঠে জীবনপাত 

অব্যন্ত ভাষার রসে । 

বিবর্তনের মহামারণ হতে 

মৃন্ত হতে পারোন 

দুই বন্ধ 

কায়া ছায়া, দৈহিক মানাঁসক, 

আন্তারক বাহ্যক-__ 

কত কু ছদ্মনামে, মানস সভ্যতার তরে 
অশ্রু হাঁসর জলেভেজা মাটির 'পর, 
ক্লান্তিতে পড়ে নুয়ে । 


পে. 


আজ-_- 

জশীবনাবসানের বাস্ডতম সন্ধায় 
আরম্ভ কালের কুণ্তিত বল্র রেখা 
আগাম অজানা আশঙ্কায়, 
অজাঁনত আনন্দে 

দুরাশায় দুঃখে, প্রতনক্ষানন রত ॥ 
কনক কার 2 

[বষম 'ববতনের 'বিষাস্তি বাযুতে 'বনন্ট 
সেই প্রশ্নোত্তর 

তাই আজ সে 

জশবনের ক্লান্ত সশমায় ॥ 


চিরজ্তনের আমন্ত্রণ 


মধ্যাহে ক্রাণম্তর ছায়া মামে-__ 
মনের আধারে কিছু কদ্কু 
অতশতের দর্শক 

উীক 'দয়ে চলে যায়, 

বলে যায় কানে কানে 

আগামশ 'ছুনের শ্রান্তর ভ্তঙ্ধতা । 
কোন এক 'পপাসা হতাশা হয়ে 
করে আসে বারবার 

মরশচিকা বেশে, 

অশ্রুমালার আভরণ নয়ে 

অঞ্জাল পাত্রে । 

শুধু ওপার থেকে বাতাস কাঁপিয়ে 
ডেকে ওঠে সনাতন সখা 
হাতছানি ?দয়ে_ 

আন নয় 'বলম্ব এতটুকু, 
সায়াহের সনয়ছিকু 

সাথে নয়ে যেতে হবে ওপারে, 
এবীম্ত আপন বন্ধুর উপহার গহসেবে ॥ 


৫৩ 


পুনরায় 


৪ 


পুরাতন-- 

তোমায় দেখে যাই আজ 

নৃতনের তরে । 

তোমার বোঝা টানতে আম ক্রান্ত, 
তুম ভুল বুঝোনা তবু 

একানম্ত আমার এ অনুরোধ । 
তোমায় ভূলচ্তি পার না 

কেন মনে হয় তবু জানি না, 
দূরের সুরে ভাসে আজ 

তোমার আভমান । 

এই গবদায়ের ক্ষণট্কু দাও ভরে 
শুনাঁশন্লনের হাসিতে, 

ইতহাসের সান্নায় 

আমশাবাদশর ভাবনায়-- 

তুম তো জান, 

সদ্য নূতন যখন হবে আগামীতে পুরাতন 
তোমার কাছেই আসব 'ফরে, 
তাঁম যে প্রথম পুরাতন ॥ 


চতুর্থ পরিণি 


মহাবশ্থে মহাশন্যে মহাকাশে, 
তিশঙ্কু 

ক্ষুদু পৃথিবীর 

ক্ষুদূতর একটি কোণে 
ক্ষুদ্রতম আম, 

[জের কণাটুকু গহান 
অপাকড়ে আছ, 

"চরন্তনের এক ববিন্দব অধ্য/য়ে 
রয়ে গোছ, 

চেয়েছি কিছু দয়ে ষেতে__ 
[কন্তু কত 

গণ্ডায় গণ্ডায় দণ্ড পল 

পণ্ড হয়ে গেছে, 

এখনও এখানে 


সময়ের সাথে দাবা খেলে চলোছ ॥ 


৬৬ 


